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এ প্রবন্েধ আমরা পিবত্র েকারআন, রাসূল (সা.) এবং মাসুম ইমামগণ (আ.) েথেক বর্িণত প্রিসদ্ধ েরওয়ােয়েতর আেলােক
সম্পূর্ণ  িনরেপক্ষ  দৃষ্িটভঙ্িগেত  দু’িট  নামায  এক  সােথ  আদায়  প্রসঙ্েগ  তথ্য-সমৃদ্ধ  আলাচনা  ও  পর্যােলাচনা

  : করব

দু’িট নামায এক সােথ আদায় প্রসঙ্েগ বর্িণত েরওয়ােয়তসমূহ

সুন্নী  মাযহােবর  িনর্ভরেযাগ্য  ও  প্রথম  শ্েরণীর  হাদীস  গ্রন্থাবলী  েযমন:  সহীহ  মুসিলম,  সহীহ  েবাখারী,  সহীহ
িতরিমযী,  মুয়াত্তা,  মুসনােদ  আহমাদ,  সুনােন  নাসায়ী  এবং  মুসন্নােফ  আব্দুর  রাজ্জাক  প্রভৃিতেত  দু’িট  নামায
একত্ের আদায় তথা েযাহর-আসর এবং মাগিরব-এশার নামায অিনবার্য েকান কারণ (েযমন: সফের থাকা, বৃষ্িট, ভয় িকংবা
অিনষ্েটর সম্ভাবনা) ছাড়াই একত্ের আদায় সম্পর্েক ত্িরশিটর েচেয়ও অিধক সহীহ হাদীস বর্িণত হেয়েছ। আর এগুেলা

:মূলত: পাঁচজন প্রথম সািরর রা’বীেদর েথেক বর্িণত, যথা

(.১-হযরত ইবেন আব্বাস (রা

(.২-হযরত জােবর ইবেন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা

(.৩-হযরত আবু আইয়ুব (রা

৪-হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন উমর (রা.) এবং

৫-হযরত আবু হুরাইরা।

-আমরা সম্মািনত পাঠকেদর জ্ঞাতার্েথ উক্ত েরওয়ােয়তগুেলার িকয়দাংশ এখােন তুেল ধরিছ

,এক- আবুজ্ জুবাইর; সাঈদ ইবেন জুবাইর এবং িতিন হযরত ইবেন আব্বােসর (রা.) উদ্ধৃিত িদেয় বর্ণনা কেরেছন

صلّی رسول الله (ص) الظهر و العصر جمیعاً بالمدینة فی غر خوف و لا سفر.

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় অবস্থানকালীন সমেয় েকানরূপ ভীত ও সফেরর কারণ ছাড়াই েযাহর ও আসেরর নামায একত্ের“
”আদায় কেরেছন।

?আবুজ্ জুবাইর বেলন েয, আিম সা’দ িবন জুবাইেরর িনকট প্রশ্ন করলাম: েকন রাসূল (সা.) এমনিট করেলন

,জবােব িতিন বেলন: আিমও অনুরূপ প্রশ্নিট ইবেন আব্বােসর িনকট িজজ্ঞাসা কেরিছ। উত্তের িতিন বেলেছন



أراد أن لا یحرج أحدا من أمّه.

রাসূেলর (সা.) উদ্েদশ্য িছল েয, তার উম্মেতর মধ্েয েকউ েযন বাড়িত চােপর িশকার না হয়।”১“

,দুই- হযরত ইবেন আব্বাস (রা.) হেত বর্িণত অপর একিট হাদীেস উল্েলখ করা হেয়েছ

جمع رسول الله (ص) بن الظهر و العصر و المغرب و العشاء فی المدینة فی غر خوف و لا مطر.

মহানবী  (সা.)  মদীনােত  েকানরূপ  ভয়  িকংবা  বৃষ্িটর  আশংকা  ছাড়াই  েযাহর-আসর  এবং  মাগিরব  ও  এশার  নামায  একত্ের“
”আদায় করেতন।

?হযরত ইবেন আব্বােসর (রা.) িনকট িজজ্ঞাসা করা হয়: এক্েষত্ের রাসূেলর (সা.) উদ্েদশ্য িক িছল

জবােব িতিন বেলন: রাসূল (সা.) েচেয়িছেলন েয, েকান মুসলমান েযন নামায আদােয়র ক্েষত্ের কষ্েটর িশকার না হয়।২

,িতন- আব্দুল্লাহ িবন শািকক বেলন

خطبنا ابن عبّاس وما بعد العصر حتیّ غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس یقولون الصلاة الصلاة! قال
فجائه رجل من بنی تمیم لا یفتر و لا ینی :الصلاة،الصلاة فقال :ابن عبّاس أتعملنی بالسنةّ ،لا أمّ لک ثمّ قال:
رأیت رسول الله (ص) جمع بن الظهر و العصر و المغرب و العشاء قال عبد الله بن شقق :فحاک فی صدری من

ذلک شیء فأتیت اباهررة فسأله، فصدّق مقاله.

একদা ইবেন আব্বাস আসেরর নামােয়র পর আমােদর উদ্েদশ্েয ভাষণ িদচ্িছেলন। এমন সময় সূর্য অস্তিমত হয় এবং আকােশ“
নক্ষত্র  পিরদৃষ্ট  হয়।  উপস্িথত  েলাকেদর  মধ্েয  েকউ  েকউ  ‘নামায’  ‘নামায’  বেল  আওয়াজ  তুেলন।  অতঃপর  বনী  তািমম
েগাত্েরর জৈনক ব্যক্িত সামেন এেস একাধাের ‘নামায’ ‘নামায’ বেল িচৎকার করেত থােক। তখন ইবেন আব্বাস বেলন: েহ
অজ্ঞ!  তুিম  কী  আমােক  রাসূেলর  (সা.)  সুন্নােতর  িশক্ষা  িদেত  চাও?  রাসূল  (সা.)  েযাহর-আসর  এবং  মাগিরব-এশার

নামায  একত্ের  আদায়  কেরেছন।

আব্দুল্লাহ ইবেন শািকক বেলন:  আমার মধ্েয সন্েদেহর সৃষ্িট হয়। এ  কারেণ আিম আবু হুরাইরার িনকট এেস িবষয়িট
িজজ্ঞাসা করলাম। িতিন ইবেন আব্বােসর কথার প্রিত সমর্থন জ্ঞাপন কেরন।”৩

,চার- জােবর ইবেন জােয়দ বেলন: ইবেন আব্বাস (রা.) হেত বর্িণত হেয়েছ

صلّی النی (ص) سبعاً جمیعاً و ثمانیاً جمیعاً.

রাসূল (সা.) সাত রাকাত (মাগিরব ও এশা’র) নামায একই সমেয় এবং আট রাকাত (েযাহর ও আসের’র) নামায একই সমেয় আদায়“
কেরেছন।”৪

,পাঁচ- সাঈদ ইবেন জুবাইর হযরত ইবেন আব্বােসর (রা.) উদ্ধৃিত িদেয় বর্ণনা কেরেছন



جمع رسول الله (ص) بن الظهر و العصر و بن المغرب و العشاء بالمدینة من غر خوف و لا مطر قال: فقل
لابن عبّاس :ما أراد بذلک؟ قال: أراد أن لا یحرج أمّه.

মহানবী (সা.) েযাহর-আসর এবং মাগিরব-এশার নামায একত্ের আদায় কেরেছন। অথচ তখন েকান ধরেনর ভয় িকংবা বৃষ্িটর“
?আশংকা িছল না। ইবেন আব্বােসর িনকট িজজ্ঞাসা করা হয় েয, এক্েষত্ের রাসূেলর (সা.) উদ্েদশ্য িক িছল

জবােব িতিন বেলন: িতিন েচেয়িছেলন েয, তার উম্মত েযন েকানরূপ কষ্েটর িশকার না হয়।”৫

ছয়-  আহমাদ  ইবেন  হাম্বালও  স্বীয়  হাদীস  গ্রন্েথ  অনুরূপ  একিট  হাদীস  হযরত  ইবেন  আব্বাস  (রা.)  হেত  বর্ণনা
কেরেছন।৬

সাত- সুন্নী মাযহােবর অন্যতম মনীষী ইমাম মােলক (রহ.) স্বীয় ‘আল মুয়াত্তা’ গ্রন্েথ হযরত ইবেন আব্বােসর (রা.)
,উদ্ধৃিত িদেয় বর্ণনা কেরেছন

صلّی رسول الله (ص) الظهر و العصر جمیعا و المغرب و العشاء جمیعا فی غر خوف و لا سفر.

রাসূল  (সা.)  েযাহর-আসর  এবং  মাগিরব-এশার  নামায  একত্ের  আদায়  কেরেছন।  অথচ  তখন  েকানরূপ  ভয়  িকংবা  বৃষ্িটর“
আশংকা  িছল  না।”৭

,আট- মুসান্নােফ আব্দুর রাজ্জােক উল্েলখ করা হেয়েছ েয, আব্দুল্লাহ ইবেন উমর হেত বর্িণত

جمع لنا رسول الله (ص) مقیما غر مسافر بن الظهر و العصر و المغرب فقال رجل لابن عمر: لم تری النی (ص)
فعل ذلک؟ قال لأن لا یحرج أمّه ان جمع رجل.

মহানবী (সা.) সফর অবস্থােত না থাকা সত্ত্েবও েযাহর ও আসেরর নামাযদ্বয় একত্ের আদায় কেরন। েকউ ইবেন উমেরর“
িনকট এ িবষেয় প্রশ্ন কেরন: েকন রাসূল (সা.) এমনিট করেলন? জবােব িতিন বেলন: এমনিট করার কারণ হচ্েছ যিদ েকউ এ
দু’িট  নামায  একত্ের  আদায়  কের,  তাহেল  েযন  তার  উম্মেতর  েকান  ব্যক্িত  কষ্েটর  সম্মুখীন  না  হয়  (েকউ  েযন

এক্েষত্ের  আপত্িত  না  কের)।”৮

:নয়- জােবর ইবেন আব্দুল্লাহ হেত বর্িণত

جمع رسول الله (ص) بن الظهر و العصر و المغرب و العشاء فی المدینة للرخص من غر خوف و لا علّة.

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনােত েযাহর-আসেরর এবং মাগিরব এশার নামায একত্ের আদায় কেরন, যােত তার উম্মত এ সুেযাগ“
ব্যবহার করেত পাের। যিদও েসক্েষত্ের েকান ধরেনর সমস্যা িকংবা ভয়-ভীিতর আশংকা না থােক।”৯

,দশ- আবু হুরাইরা হেত বর্িণত

جمع رسول الله (ص) بن الصلوتن فی المدینة من غر خوف.



রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় েকান ধরেনর ভয় িকংবা অিনষ্েটর আশংকা (শত্রুেদর পক্ষ হেত) না থাকা সত্ত্েবও দু’িট“
নামায একত্ের আদায় কেরেছন।”১০

,এগার- আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ হেত বর্িণত

جمع رسول الله (ص) بن الأولی و العصر و المغرب و العشاء فقل له فقال: صنعه لئلاّ کون أمّتی فی حرج.

রাসূল (সা.) মদীনায় েযাহর-আসেরর এবং মাগিরব-এশার নামায একত্ের আদায় কেরন। সাহাবীেদর মধ্েয একজন তাঁেক এর“
কারণ  িজজ্ঞাসা  করােত  িতিন  বেলন:  আিম  এ  কাজিট  এজন্য  কেরিছ  েয,  আমার  উম্মেতর  েলােকরা  েযন  কষ্েটর  িশকার  না

হয়।”১১

:এখােন দু’িট িবষয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভােব ফুেট উেঠেছ, যথা

১- উপেরাক্ত হাদীসসমূেহর সারাংশ

উপেরাক্ত  হাদীসসমূহ  সুন্নী  মাযহােবর  সবেচেয়  পিরিচত  ও  িনর্ভরেযাগ্য  হাদীস  গ্রন্থাবলী  হেত  উদ্ধৃত।  আর
এগুেলার  সনদও  প্রথম  শ্েরণীর  সাহাবীেদর  সােথ  সম্পৃক্ত।  এখােন  দু’িট  িবষেয়র  উপর  িবেশষ  গুরুত্বােরাপ  করা

:হেয়েছ; যথা

প্রথমত:  মহানবী  (সা.)  অিনবার্য  েকান  কারণ  েযমন:  সফর,  বৃষ্িট  এবং  শত্রুর  ভয়-ভীিতর  েকান  আশংকা  ছাড়াই  দু’িট
নামায (েযাহর-আসেরর এবং মাগিরব এশার নামায) একত্ের আদায় কেরেছন।

দ্িবতীয়ত: তাঁর এ কােজর উদ্েদশ্য িছল উম্মেতর কষ্ট লাঘব এবং প্রশস্ত সুেযাগ রাখা। এমতাবস্থায় এটা কী আেদৗ
সমীচীন েয, এক শ্েরণীর েলােকরা এ ক্েষত্ের নানািবধ অন্তরায় সৃষ্িট করেব এবং এটা প্রচার করেব েয, শুধুমাত্র

?অিনবার্য কারণবশতঃ দু’িট নামায একত্ের আদায় করা যােব

েকন  আমরা  বাস্তবতা  হেত  েচাখ  িফিরেয়  িনব  এবং  রাসূেলর  (সা.)  সুস্পষ্ট  সুন্নেতর  পিরপন্থী  আিকদার  উপর
?গুরুত্বােরাপ  করব

স্বয়ং  আল্লাহ  ও  রাসূল  (সা.)  েয  সুেযাগ  মানুষেক  িদেয়েছন;  েকন  একশ্েরণীর  েগাঁড়ািম  মানিসকতার  ব্যক্িতরা  েস
?সুেযােগর যেথািচত ব্যবহাের প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট করেব

তারা েকন চায় না মুসিলম যুবকরা সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় েদেশর অভ্যন্তের ও বাইের, িবশ্বিবদ্যালয়সমূেহ, অিফস-
আদালেত  এবং  কল-কারখানায়  শিরয়ােতর  প্রদত্ত  সুিবধাজনক  পন্থায়  প্রিতিদেনর  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  আমল  তথা

?ৈদনন্িদন  নামায  আদায়  করুক

আমরা িবশ্বাস কির েয, পিবত্র ইসলাম ধর্েমও িবিধ-িবধান িকয়ামত অবিধ িবশ্েবর সর্বত্র ও সর্বকােলর জন্য বহাল
রেয়েছ।



িনঃসন্েদেহ  মহানবী  (সা.)  তার  নিজরিবহীন  দূরদর্শী  দৃষ্িটভঙ্িগর  মাধ্যেম  মুসিলম  উম্মাহর  আজীবন  অবস্থােক
পর্যেবক্ষণ  কেরেছন।  আর  তাই  েতা  িতিন  এটা  ভালভােব  বুঝেত  েপেরিছেলন  েয,  সবাইেক  যিদ  ৈদনন্িদন  পাঁচ  ওয়াক্ত
পাঁচিট  িভন্ন  িভন্ন  সমেয়  নামায  আদায়  বাধ্যগত  করা  হয়,  তাহেল  একদল  মুসলমান  নামায  পিরত্যাগ  করেব  (েযমনিট
বর্তমােন  ঘেটেছ)।  এ  কারেণই  িতিন  স্বীয়  উম্মেতর  প্রিত  অনুগ্রহ  প্রদর্শন  কেরেছন  এবং  েমাক্ষম  সুেযােগর
ব্যবস্থা কের িদেয়েছন, যােত মুসলমানরা েয েযখােনই ব্যস্ত থাকুক না েকন ৈদনন্িদন নামাযসমূহ েযন সহেজই আদায়

করেত পাের।

,পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ

نِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد

ধর্েমর ব্যাপাের েতামােদর উপর েকান সংকীর্ণতা রাখা হয় িন।”১২“

২- েকারআন এবং নামােযর িতনিট িবেশষ সময়

আশ্চর্যকর  িবষয়  হচ্েছ  পিবত্র  েকারআেনর  দু’িট  আয়ােত  নামােযর  সময়  সূচীর  প্রিত  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ।  েসখােন
িদবারাত্েরর  নামাযসমূেহর  ক্েষত্ের  শুধুমাত্র  িতনিট  িবেশষ  সমেয়র  কথা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  তথািপ  সুন্নী
মাযহােবর ভাইেয়রা েকন ৈদনন্িদন নামাযসমূহ পাঁচিট িভন্ন িভন্ন সমেয় আদায় করােক ওয়ািজব মেন কেরন, তা আমােদর

েবাধগম্য নয়।

অবশ্য এ নামাযসমূহ পাঁচিট িভন্ন িভন্ন সমেয় আদায় করা মুস্তাহাব ও উত্তম হওয়ার িবষয়িট অনস্বীকার্য। আমরাও
যিদ সময় ও সুেযাগ অনুকূেল থােক তেব পাঁচিট িভন্ন িভন্ন সমেয় আদায় করার েচষ্টা কির। িকন্তু আমােদর আপত্িত

হচ্েছ এটােক ওয়ািজব মেন করার ক্েষত্ের।

নামােযর সময় সূচী সম্পর্েক বর্িণত প্রথম আয়াতিট সূরা হুেদর অন্তর্ভুক্ত এখােন সুস্পষ্টভােব েঘাষণা করা
,হেয়েছ

نَ اللْلِ هَارِ وَزلَُفًا ملاَةَ طَرفََيِ الن وَأقَِمِ الص

আর নামায আদায় করেব িদেনর দুই প্রান্েত এবং রাত্েরর প্রান্তভােগ।”১৩“

িদেনর দু’প্রান্েত বলেত ফজেরর সময় (েয সময়িট হচ্েছ িদেনর সূচনালগ্ন) এবং েযাহর ও আসেরর طـــرف النهـــار এখােন
সময়েক  (যা  দ্িবপ্রহর  েথেক  শুরু  কের  সূর্যাস্েতর  পূর্ব  পর্যন্ত)  বুঝােনা  হেয়েছ।  অন্যভােব  বলা  যায়  েয,  এ
আয়ােতর মাধ্যেম েযাহর ও আসেরর নামােযর সময়সীমা সূর্যাস্েতর পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকার িবষয়িট সুস্পষ্টভােব

বুঝা যায়।

এর বহুবচন। িবিশষ্ট আিভধািনক রােগব زلفــه হচ্েছ زلــف শব্দাবলীর মধ্েয ــلزلفــا مــن الل পাশাপািশ উক্ত আয়ােত
ইসফাহানী বেলেছন েয, এ শব্দিটর অর্থ হচ্েছ রাত্েরর প্রথমাংশ; যা মাগিরব ও এশার নামােযর সমেয়র প্রিত ইঙ্িগত



বহন কের।

সুতরাং রাসূল (সা.) েবিশর ভাগই ৈদনন্িদন পাঁচিট সমেয় নামায আদায় কেরেছন এ কারেণ েয, তা হচ্েছ মুস্তাহাব ও
উত্তম; েয িবষয়িট আমরা ঐকমত্েযর িভত্িতেত িবশ্বাস কির। িকন্তু তাই বেল পিবত্র েকারআেনর বাহ্িযক েঘাষণােক

উেপক্ষা কের অন্যরূপ ব্যাখ্যার েপছেন েছাটার েকান প্রেয়াজন েনই।

,অপর আয়াতিট পিবত্র েকারআেনর সূরা বনী ইসরাইল বর্িণত হেয়েছ

مْسِ إلَِىٰ غَسَقِ اللْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ لاَةَ لدُِلُوكِ الش أقَِمِ الص

অপরা‎হ্ন বা সূর্য ঢেল পড়ার সময় েথেক রােতর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কােয়ম কর এবং ফজেরর েকারআন পাঠও (ফজেরর“
নামাযও কােয়ম কর)। িনশ্চয়ই ফজেরর েকারআন পাঠ মুেখামুখী হয়।”১৪

শব্েদর অর্থ হচ্েছ ঢেল পড়া এখােন সূর্য মধ্যাহ্ন হেত অপরাহ্েনর িদেক ঢেল পড়ার সমেয়র প্রিত ــــوک এ আয়ােত دل
ইঙ্িগত েদয়া হেয়েছ।

শব্েদর অর্থ হচ্েছ রাত্েরর অন্ধকারাচ্ছন্ন। েকউ েকউ এ শব্েদর ব্যাখ্যায় রােতর প্রথমাংশ আবার ــل ــق الل غس
শব্েদর غسق ,েকউ েকউ রােতর মধ্যাংশেক বুিঝেয়েছন। রােগব ইসফাহানী তার ‘মুফরাদাত’ গ্রন্েথ উল্েলখ কেরেছন েয

অর্থ হচ্েছ রােতর অন্ধকারাছন্ন; যা সাধারণত মধ্যরাতেকই বুঝােনা হয়।

বা মধ্যরাত্েরর لغسق الل,বা সূর্য ঢেল পড়ার সময়েক েযাহর ও আসর নামােযর সূচনালগ্ন دلوک الشمس সুতরাং
বলেত ফজর নামােযর সময়েক বুঝােনা হেয়েছ। قران الفجر সময় হচ্েছ মাগিরব ও এশার নামােযর সামাপ্িত কাল এবং

যাইেহাক পিবত্র েকারআেন ৈদনন্িদন ওয়ািজব নামােযর ক্েষত্ের মাত্র িতনিট িবেশষ সমেয়র কথা উল্েলখ করা হেয়েছ,
না  পাঁচিট।  আর  এ  িবষয়িট  িতনিট  িবেশষ  সময়  বা  ওয়াক্েত  নামায  সহীহ  হওয়ার  ক্েষত্ের  সুদৃঢ়  দিলল  িহেসেব

প্রমািণত।

িবিশষ্ট সুন্নী মুফাসিসর ফাখরুদ্দীন রাজী স্বীয় তাফসীর গ্রন্েথ উপেরাক্ত আয়ােতর তাফসীের অত্যন্ত চমকপ্রদ
,বর্ণনা তুেল ধেরেছন

أن فسرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة-و حکاه عن ابن عبّاس و عطا و النضر بن شمل-کان الغسق عبارة عن أول
المغرب و علی هذا القدر یکون المذکور فی الایة لاث اوقات وقت الزوال و وقت أوّل المغرب و وقت الفجر، و
هذا یقتضی أن یکون الزوال وقا للظهر و العصر فیکون هذا الوقت مشترکا بن الصلاتن و أن یکون أوّل المغرب
وقا للمغرب و العشاء فیکون هذا الوقت مشترکا أیضا بن هاتن الصلاتن فهذا یقتضی جواز الجمع بیت ظهر و

العصر و المغرب و العشاء مطلقا.

শব্েদর অর্থ হচ্েছ রােতর প্রথমাংেশ আধােরর আগমণ (ইবেন আব্বাস, আতা এবং নাসর িবন সুমাঈল এ (ـــــق গাসাকা (غس
মেতর  পক্েষ  রায়  িদেয়েছন)।  তাহেল  এটা  হেব  মাগিরেবর  বা  সূর্যাস্েতর  প্রথম  সময়।  সুতরাং  আয়ােত  ৈদনন্িদন



নামােযর ক্েষত্ের িতনিট সমেয়র কথা উল্েলখ করা হেয়েছ; যথা: জাওয়াল বা দ্িব-প্রহেরর সময়, মাগিরেবর প্রথম সময়
এবং ফজেরর সময়।

অতঃপর িতিন উল্েলখ কেরেছন: এটা েথেক বুঝা যায় েয, জাওয়াল হচ্েছ েযাহর ও আসর নামােযর সময়; অর্থাৎ এটা এ দু’িট
নামােযর  জন্য  েযৗথ  সময়  িহেসেব  গণ্য।  আর  সূর্যাস্েতর  প্রথম  সময়  মাগিরব  ও  এশার  নামােযর  েযৗথ  সময়  িহেসেব
িবেবিচত। সুতরাং উক্ত নামাযদ্বেয়র েযৗথ সময় রেয়েছ। যার ফলাফল হেব েযাহর-আসর এবং মাগিরব এশার নামায একত্ের

আদায় করা সম্পূর্ণ জােয়য।১৫

যিদও  ফাখরুদ্দীন  রাজী  এ  পর্যন্ত  উক্ত  আয়ােতর  যথারীিত  তাফসীর  কেরেছন,  িকন্তু  উপসংহাের  এেস  িতিন  উল্েলখ
কেরেছন েয, েযেহতু অিনবার্য েকান কারণ ব্যিতত উক্ত নামাযদ্বয় একত্ের পড়া জােয়য নয়, েসেহতু এ আয়াত শুধুমাত্র

উক্ত অিনবার্য কারণসমূেহর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য হেব।১৬

আমরা এখােন তার জ্ঞাতার্েথ বলেত চাই েয, অত্র আয়ােত িবেশষ েকান কারেণর কথা উল্েলখ করা েতা দূেরর কথা; বরং
েখাদ সুন্নী মাযহােবর িনর্ভরেযাগ্য হাদীস গ্রন্েথ অেনক েরওয়ােয়েত (যা ইিতপূর্েব উল্েলখ করা হেয়েছ) বর্িণত
হেয়েছ েয, রাসূলুল্লাহ (সা.) অেনক সময় েকান িবেশষ কারণ (েযমন: সফর িকংবা েকান অিনষ্েটর আশংকা) ছাড়াই েযাহর-
আসর এবং মাগিরব-এশার নামায একত্ের আদায় কেরেছন। যােত তা মুসলমানেদর জন্য সুেযাগ সৃষ্িট কের এবং তারাও েযন
এ সুেযাগ ব্যবহার করেত পাের। এছাড়া উক্ত আয়ােতর েঘািষত িতনিট সময়েক অিনবার্য িকছু কারেণর মধ্েয সীমাবদ্ধ

করা েমােটও িনয়মিসদ্ধ ও যুক্িতসঙ্গত নয়।

সুতরাং পিবত্র েকারআেনর উক্ত আয়াতদ্বেয় ৈদনন্িদন নামােযর জন্য েয িতনিট িবেশষ সমেয়র কথা উল্েলখ করা হেয়েছ
তা অস্বীকার করা েকানভােবই সম্ভব না।

: যাইেহাক এ অধ্যােয়র আেলািচত িবষয়াবলী হেত আমরা িনম্েনর িসদ্ধান্েত উপনীত হেত পাির

১-পিবত্র  েকারআেন  ৈদনন্িদন  পাঁচিট  নামােযর  ক্েষত্ের  িতনিট  িবেশষ  সমেয়র  কথা  সুস্পষ্টভােব  উল্েলখ  করা
হেয়েছ।

২-িশয়া ও সুন্নী উভয় মাযহােবর প্রিসদ্ধ ও িনর্ভরেযাগ্য হাদীেস বর্িণত হেয়েছ েয, রাসুলুল্লাহ (সা.) বহুবার
িবেশষ  েকান  কারণ  (েযমন:  সফর  িকংবা  েকান  অিনষ্েটর  আশংকা)  ছাড়াই  দু’িট  নামায  একত্ের  আদায়  কেরেছন।  আর  এ
সুন্নতেক  িতিন  তার  উম্মেতর  জন্য  িবেশষ  সুেযাগ  িহেসেব  আখ্যািয়ত  কেরেছন,  যােত  তারা  েকানরূপ  বাড়িত  চােপর

সম্মুখীন না হয়।

৩-িনঃসন্েদেহ  ৈদনন্িদন  পাঁচিট  নামায  িভন্ন  িভন্ন  সমেয়  আদায়  করা  মুস্তাহাব।  িকন্তু  েয  েকান  মূল্েয  এ
মুস্তাহাবেক ধের রাখা এবং রাসূেলর (সা.) প্রদত্ত সুেযাগেক (দু’িট নামায একত্ের আদায়) এিড়েয় চলার কারেণ অেনক
সাধারণ  েলাক  (িবেশষতঃ  যুবসমাজ)  নামােযর  ন্যায়  অপিরহার্য  ইবাদেতর  প্রিত  অনাগ্রহী  হেয়  পেড়।  ফেল  এেহন

েশাচনীয়  অবস্থার  দায়-দািয়ত্ব  উক্ত  সুেযাগ  ব্যবহােরর  িবেরািধেদর  উপর  বর্তােব।

তাই েকান মুস্তাহাব িবষয়েক ধের রাখার জন্য ওয়ািজব িবধােনর পিরত্যাগ আেদৗ সিঠক নয়।
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